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কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও সাধারণ সভা উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত কৃষিবিদসহ বিভিন্ন পেশাজীবী ভাইবোনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

অগ্নিঝরা এই মার্চ মাসে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতাকে। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদ এবং নির্যাতিত মাবোনদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। সমবেদনা জানাচ্ছি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি। 

প্রিয় কৃষিবিদবৃন্দ, 

জাতির পিতার আজীবনের স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশের মানুষের জন্য অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করা। এ দেশের সাধারণ মানুষ যাতে দু’বেলা পেট ভরে খেতে পারে। 
এজন্য স্বাধীনতার পর পরই তিনি ভূমি সংস্কারে হাত দেন। যাতে প্রকৃত কৃষক জমির মালিকানা পায়। এজন্য তিনি ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানার সিলিং নির্ধারণ করেছিলেন। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করেন। কৃষি শিক্ষায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের আকর্ষণ করার জন্য বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দিয়েছিলেন । 
কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে এদেশের সাধারণ মেহনতী মানুষের মুক্তির পথ এবং সার্বিক অর্থে দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়ে যায়। 

প্রিয় সুধিবৃন্দ, 
কৃষিখাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ন এবং কলকারখানা স্থাপনের ফলে দেশের কৃষি জমির পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে কৃষি পণ্যের চাহিদা বাড়ছে। এই দ্বিমুখী চ্যালেঞ্জ মোকবিলায় আমাদের অল্প জমি থেকে অধিক খাদ্য উৎপাদন করতে হবে। এজন্য  সময়োপযোগী ও লাগসই কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে সেগুলো কৃষকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। কৃষক যাতে সময়মত কৃষি উপকরণ পায় এবং উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। 

শুধু কৃষি উৎপাদন বাড়ালেই চলবে না, এটা যাতে লাভজনক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব হয় সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। আমাদের বর্তমান কৃষি ব্যবস্থায় প্রয়োজনের অধিক ভূগর্ভস্থ পানি এবং রাসায়নিক সারের ব্যবহার হচ্ছে। এতে একদিকে মাটি ও পানি দূষিত হচ্ছে, অন্যদিকে আমাদের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় হচ্ছে। আমি এ ব্যাপারে কৃষি বিজ্ঞানীদের টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। 

জলবায়ু ও পরিবেশ উপযোগী এলাকাভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী ফসলের উন্নত জাত এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং কৃষি গবেষণার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 

সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং হাওর এলাকায় পরিকল্পিতভাবে পানি নিস্কাশনের মাধ্যমে কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ করতে হবে। 
আমাদের অনেক এলাকায় জমিতে বছরে এখনও একটি ফসল চাষ করা হয়। এসব জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন করার উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। পাশাপাশি উচ্চফলনশীল বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
দেশের ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীদের প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার লক্ষ্যে কৃষি বীমা বিশেষ করে পোল্ট্রি ও ডেইরি বীমা চালু করা হয়েছে। কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঢাকা শহরের প্রবেশ পথগুলোতে পাইকারি বাজার স্থাপন করা হয়েছে। 
উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্যের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য আমাদের কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলতে হবে। 

শস্যবহুমুখীকরণের উপর জোর দিতে হবে। এজন্য একটি এনডাওমেন্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে এ ফান্ডের পিরমাণ ৪১২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। 
ডাল, তৈলবীজ ও মসলা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষিঋণের সুদের হার ২ শতাংশ করা হয়েছে। 
আমরা পাট, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, আলু, পোল্ট্রি শিল্পসহ সকল ধরনের হালাল মাংস, শাক-সব্জি, ফলমূল ও প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্যের জন্য রপ্তানি সহায়তা প্রদান করছি। 
কৃষিজাত সামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ নগদ সহায়তা এবং কৃষিতে বিদ্যুৎ বিলে ২০ শতাংশ রিবেট সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। 
আমরা গত তিন বছর ধরে বোরো মওসুমে গ্রামাঞ্চলে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করছি। কৃষকদের মধ্যে ১ কোটি ৪০ লাখ কৃষি সহায়তা কার্ড বিতরণ করা হয়েছে এবং ১০ টাকা দিয়ে ব্যাংক একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

দুধ, ডিম, মাংস, দুগ্ধজাত পণ্যসামগ্রী, মুরগী, গবাদি প্রাণি উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। 
সুপ্রিয় সুধিবৃন্দ 

বিএনপি আমলে সারের জন্য ১৮ জন কৃষককে জীবন দিতে হয়েছিল। ১৯৯৬ মেয়াদে আওয়ামী লীগ যখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায় তখন দেশে ২৬ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি ছিল। ২০০১ সালে আমরা যখন ক্ষমতা ছেড়ে দিই তখন দেশে ৪০ লাখ টন খাদ্য উদ্বৃত্ত ছিল। এজন্য  খাদ্য ও কৃষি সংস্থা আমাকে সেরেস পদকে ভূষিত করে। 
এবার এসে আমরা সারের দাম তিন-দফা কমিয়ে কৃষকের নাগালের মধ্যে এনেছি। আমাদের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে দেশে গত অর্থবছরে রেকর্ড প্রায় সাড়ে ৩২ মিলিয়ন টন ধান উৎপাদিত হয়েছে। 

আমাদের লক্ষ্য ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা এবং তা ধরে রাখা। ২০২১ সাল নাগাদ মোট চালের উৎপাদন হবে প্রায় ৩৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং চাহিদা হবে ৩৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন। 
প্রিয় কৃষিবিদগণ, 

কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। এ লক্ষ্যে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কৃষকদের ঋণপ্রাপ্তি সহজ করা হয়েছে। এবারই আমরা প্রথম ভূমিহীন বর্গাচাষীদের মধ্যে বিনা জামানতে কৃষি ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করেছি। গত অর্থ বছরে এ খাতে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। 

বাংলাদেশের কৃষি সংশ্লি​ষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও জনবল ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। 
একই সঙ্গে কৃষিবিদদের পদোন্নতি নিয়মিতকরণ, কৃষি গবেষকদের বয়সসীমা শিথিল করে তাদেরকে গবেষণা কাজ সুযোগ প্রদান, উচ্চতর প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন কৃষি শিক্ষার প্রসার ঘটানোর বিষয়টি আমরা সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছি। 

প্রিয় কৃষিবিদগণ 
আমাদের সরকারের বিগত মেয়াদে মাত্র ১০০১ টাকার বিনিময়ে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটের জন্য এক একর জমি প্রদান করেছিলাম। 
এ মেয়াদে এসে ২০১০ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি আপনাদের চতুর্থ জাতীয় কনভেনশনে এসে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। 
এরই ধারাকাহিকতায় প্রায় ৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে কৃষিবিদ কমপ্লে​ক্স নির্মাণের জন্য আমরা প্রকল্প অনুমোদন করেছি। 
আমি আশা করি কৃষিবিদগণ এই কমপ্লে​ক্সের সর্বোত্তম ব্যবহার করে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন। 
সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি কৃষিবিদ কমপ্লে​ক্স নির্মাণের শুভ ভিত্তিফলক উম্মোচন করছি এবং সাথে সাথে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনের বার্ষিক সাধারণ সভার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা  জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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